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কবিরাজ চৌধুরি সংহিতা । 


৯ 


ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়কায়স্থ, বৈশ্যস্থব্ণ বণিক 
এবৎ অম্বষ্ঠ বৈদ্য । 


এই চারি জাতীয় সংক্ষেপ বিবরণ 









স্প০১৯০ ০ 


মন ১২৯০ সাল 
মূল্য ।৭ চারি আনা। 





জ্রীক্ীহরি 
শরণৎ। 


উপব্রমণিকা । 


হুগলির কদমতল] নিবাসী শ্রীরাজকুম? কবিরাজ মহা- 
শয় যে শিক্ষানর্থ্সখী পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে 
দৈনিক বার্ত। প্রভৃতি সংবাদ পত্রে বে সকল প্রতিবাদ হইয়া" 
ছিল তাহা, এবৎ অস্মৎ মন্তব্য প্রকাশান্তর, পর, পর, 
সংকলিত হইল, পাঠকবর্গ শ্রদ্ধান্িত হুইয়! মন নিবেশ 
পুর্ববক পাঠ করিলে পরিশ্রম নফল! আর কবিরাজ মহা- 
শয়েরত কলুষিত চিত্ত ইহার দ্বার! নিঃসনেদহ দিপ্তভীমান 
হইসে এই স্দাশয়ে এত অন্বেষণ, এত শ্রম স্বীকার করিয়! 
ধর্মশাস্রিয় প্রমাণ নকল উৎঘাটন কর! মাত্র! 


ইতি সন ১২৯০ সাল চৈত্র 


আরাঁধিক। কিশোর বস্তু বর্মণ 


রা চেধুরি। 


ও তৎনৎ। 


০ 


সন ১২৯০ সালের ওর! মাঘ তারিখের দৈনিক বার্তা 
হইতে উদ্ধত। 


হুগলী নিস্বামী মহামহোপাধ্যায় পতিতা গ্রগণ্য মহাকবি জীঘুক্ত রাজ কৃষ। 
কবিরানল কবিভূষণ মহাশয শ্বীয়রচিত “শিক্ষানর্্মসখি” নামক গ্রন্থের 
গ্রথম থণ্ডে জাতিপ্রকরণে কারশ্থ জাতিকে শুদ্-শ্রেণী মধ্যে গণ্য করি! 
তন্নিন্দাহচক উশনা মংহিতার একটী ও ব্যাঁনমংহিহার একটা এই দুষ্ট 
বচন উঁদ্ধ তত করিম কাষস্থগণের প্রতি যে বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন, 
ইহা তাহার ভ্রম ভিন্ন অপর কিছু নহে। কেননা, ভ্রম, প্রমাদ, ধা 
বিপ্রলিগ্ন।৷, এই দোষ হইতে কেহই মুক্ত নহেন। অতএ কর্বরাজ 
মহাশয়ের ভ্রম থঙনার্থে উক্ত দুইটী শ্লোকের ব্যাখ্যাসমেত কিঞ্চিৎ লিখিতে 
বাধ্য হইলাম । প্রথম ৷--কায়স্থ বর্ণ শুদ্ধ নহে; যথা যমম্মভিতে বর্ণধর্শ্ম- 
প্রকরণে ১১০ অধ্যায়ের ১৫২ শ্লোক । 


/“প্রজাপতেঃ কায়সমুস্তবাচ্চ কায়ন্থবর্ণ। ন ভবস্তি শৃদ্র!। 
প্রজাপতির কাম! হইতে উদ্ভব হেতুক কায়স্থ বর্ণ কদাচই শৃদ্র নছেন। 
বিজ্ঞান তন্্রে ব্রহ্মণে! বাক্যং,_ যথ। । 
না! ত্বৎ চিত্রগুপ্তোমি মম কায়াদভূর্যতঃ। 
ভম্মাৎ কায়স্থ বিখ্যাত! লোকে তব ভবিষযভি 
কায়স্থ ক্ষত্রিয়ে। বর্ণোনচ শুর্র কদাচনেত্যাদি । 
এবং স্বন্দপুরনাণের রেশ কা মীছায্বোও কাঁয়ন্ জাতিকে ক্ষতি মধ্যে 
গণনা কর! হুইয়াছে। কবিরাজ মহাশয় কাঁয়ন্ছ জাতির নিন্দাসূচক যে 
দুষ্টটা বচন উদ্ধত করিয়াছেন তাগর মর্ম তিন ঘাহ| বুঝিয়াছেন, তাহ! 
প্রকৃত নহে। তাহার অর্থ এই ,-যথা। উশনাসংহিত। | 


হ 


ক।কাল্োল। খমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথ কম্তনৎ 
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহা কায়স্থ ইতি কীর্ততে। 


কাক হইতে লৌল্য, আঁকাক্রা, বা চেষ্টা । কাক যথা এক আহার 
সঞ্চয় করিষ। অন্য আহারের জন্য সচেটিত হয়, তথা কায়স্থ গত্রিয়গণ 
এববজা গ্রহণ করিয়া অন্য রাজ্য গ্রহণের জন্য চেষ্ট! কবেন। যমাঁৎ 
ক্রৌধ্যং, যম হইতে ক্রৌর্য্যং (কঠিনতা, বা নির্দয় ত| ) যম যেকপ পাপীগণকে 
দণ্ড প্রদানে নির্দয় হন, তদ্রপ কায়স্থ ক্ষত্রিযগণ অপবার্ধি প্রজ্গাকে দণ্ড 
প্রদানে নির্দয় হন! স্থপতে রথকুতস্তনৎ ৷? অর্থ, বস্ম্পত্য নামক যাগকর্তার 
নাম স্থপতি । স্থপত হইতে কৃত্তন, (চ্ছেদন)। স্থপতি যেকপ যন্তেত্ 
পশুহনন ব্রেন, সেরূপ কায়স্থ ক্ষত্রিষগণ যজ্ঞাদিতে ও যুদ্ধাদিতে নর ও 
পশ্বাদি চ্ছেদন করিয়া থাকেন; অতএব ওঁ ওঁ শ'ব্দপ্র আদাক্ষর গ্রহণ 
কৃরিয়! কাধস্থ শব্দ নিম্পন্ন হইযাছে। 


ব্যাসসৎহিত|॥ চাটতস্করহ্বর ভমহাসাহসিক দিভিঃ | 


পীড্যমানাঃ প্রজাঃ রক্ষেৎ কায়সন্থৈচ বিশেষতঃ! 


বাসপংভাঁর রাজধর্ম্মে এই শ্লোক কথিত হইয়াছে। রানা 
শব্দ পূর্ব শ্লোক হইতে অগ্রবৃত্ত আগিমাছে | কায়ন্ছৈরিতি 
শহার্থে তৃতীয়া ।  অর্থাং রাজা, বিশেষতঃ কায়স্থগণের সহিত 
একত্রিত হইয়া প্রজ! সকলকে তস্কবাদি হইতে রক্ষা করিবেন। অথবা! 
করণে তৃতীয়], অর্থ।ৎ রাজ। কাঁষশ্থগণের দ্বার! প্রস। সকলকে রক্ষা করিবেন 
এই অর্থ। এই শ্লো.ক্র ব্যাখ্যায টীকাঁকার ও কবিবাঞ্গ নহাশয উভয়ের 
ভ্রম হইয়াছে । উপসংহাবে কবরাজ মহাশয়কে একট! কথ| বলিতে হুইপ । 
ধ্মদত্তাস্তগ্রন্থে কোন কোন জাতির প্রতি এক্প বিদ্বেষ প্রকাশ কর! 
উহার ন্যাধ বিজ্ঞগণের কর্তব্য হয় নাই। 


হুগাল। ৪: 


ত 


সন ১১৯০ সালের ২৪শে মাঘ তারিখের দৈনিক বার্তা 


হইতে উদ্ধৃত । 


মহা শয় ! 
পূর্বপত্রে কেবল পুরাণ”ও তন্ত্রবাক্য দেখাইয়াছি। কাঁযস্থ জাড়ে শুর 
নহে, সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয়। ওই বিষয়ে বেদ এবং বেদের শাখাবিশেষ যে 
ব্ৰহ্মসুত্র, তাঁহাঁরি প্রমাণ দেখ।ইব, ইহাতেও কি কবিবাজকে সন্তুষ্ট করিতে 
পারিব না? তাহাকে ন! পারি কিন্ত আমার ভাত! ব্রহ্ম কাক়স্ছদিগকে 
অবশ্যই সম্ভষ্ট করিব সন্দেহ নাই । 
প্রথমতঃ বেদ আঁপস্তন্ব শাখায়াৎ। 
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়োজাতাঃ কায়স্থ। জগতীভলে 11 
চিত্রগুপ্তঃস্হিতঃ স্বর্গে বিচিত্র তূমিমণ্ডলে। 
চৈত্ৰরথসুতক্যস্য যশস্বী কুলদীপকঃ ॥ 
খষিবৎশে সমুডুতো। গৌতমানাষসতমঃ | 
তস্য শিষ্ে। মহাপ্রাজ্ঞঃ চিত্রকুটাচলাধিপঃ ॥ 
প্রজাপতির বাহু হইতে কায়স্থ ক্ষত্রিবর্ণ উৎপন্ন হয়া চিত্রতণ স্বর্ণে 
করছিলেন, বিচিত্র পাভালে গমন করিলেন । এ চিত্রগুপ্তের পুত্র চৈত্ররথ 
কুলপ্রদীপ গৌতমঞ্চযির শষ চিত্রকূট পর্বতের রাজ। হইলেন | 
তথাহি ত্রহ্মস্থত্রৎ 
ত্রহ্মস্থত্রের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদে। ক্ষত্রিয়ত্বা- 
বগভেশ্চ || ৩৫ উত্তরে চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ।1৩৬|। সংস্কার 
পরামর্শাওদভাবাভিনাষাচ্চ |1৩৭।। 
এই তিনটী স্থাত্রর ব্যাখ্যা ক্রমান্বয়ে লিখিতেছি। সংবর্গ ব্রহ্মবিদাার 
চিত্গুপ্তের পুত্র চৈত্ররথ অধিকারী বটেন, কেন না, তাঁহার ক্ষত্রিযত্ব 
অবগত আছি অর্থাৎ তিনি 'ক্ষত্রিষবর্ণ। এই সংবর্ণ ব্রদ্মবিদ্যায় ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিঘ ভিন্ন শৃছ বা বর্ণমঙ্করদিগের অধিকার নই ॥॥ ৩৫ ॥ 


সংবর্গ বহ্মব্দ্যা উত্তবে অর্থাৎ চিত্রপুপ্তের পুল পরম্পরাঁষ চৈত্রয়গের 
এবং তদ্বংশজ কারস্থ ক্ষত্রিঘদিগের দ্বাব| নির্বাহ হওয়। যোগ্য, কেন ন 
চৈত্রবণের ক্ষত্রিয় চিহ্ন ধারণ আছে ।। ৩৬1 

ব্রহ্মবিদা! উপদেশ বিষযে যে উপনয়ন সংস্কারের আবশ্যক তাহা চৈত্রে- 
রথ্েরখ্আছে। শৃদ্রজাতির উপনয়নাতাব শাস্ত্রে কহিয়াছেন || ৩৭|। 

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা! করুন, কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিঘ বটে কি না ও 
তাঁহাদের উপ্নযন্দি সংস্কার আছে কিনা। তবেযেরপ ব্রহ্ম কায়স্থ- 
দিগের যজ্ঞোপবীত রহিত ও একমাস অশোৌচ গ্রহণ হইযাছে তাঁহার 
বিশেষ বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশ বরিব, পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন | রাজ- 
রুষ্ণ কবিরাজ কিঞ্চিৎ, সংস্কৃত জানেন বটে, কিন্তু যেসকল গ্রন্থের উল্লেধ 
উপরে করিলাম তাহা কিছুই দেখেন নাই, দেখিলে কাধস্থজতির প্রতি 
বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন না । জাঁলমোঁহন ভট্রাচার্য্যের গ্রন্থখালিই উহার 
উপন্দীব্য, রাঁজর্বষ্ণান্ত সর্ব্বস্বং লালমোহন পুত্তিষ্ষী। তাহা হইলেও মকল 
বিষষেই আপনার “শিল্গানর্্স সমীর” দৃষ্টান্ত দেন। কবিরাজের নিকট 
যে কথ! উত্থাপন কর তাহাঁতেই তিনি বলেন, আমার গ্রন্থে আমি এইরূপ 
লিখিয়াচি এই বলিয়া! পাঠ করতে আরম্ভ করেন, কেহবা মুখে কাপড় দিষ! 
হালে, কেহব1 বিরক্ত ৪ইয। উঠিয়া যাপ। 

রাল্ক্কফ্ সকল জাতির প্রতি বিদ্বেষ কবিসাছেনঃ কিন্তু তাহাদের 
ভন্ম যে কিরূপে তাং! স্বরণ করেন না। 


ৰহদ্ধৰ্শ পুরাণের উত্তরথণ্ডে ৭৩ অধ্যায়ে--বৈশ্যায়াৎ 
ত্ৰাহ্মণার্জজাতোহস্বষ্টোহম গান্ধকিকোবণিক্‌ । কৎস্কার্‌ শঙ্খ- 
কারে! বৈশ্যায়াং লবভূবতু ৷৷ 
(ক্ৰমশঃ ৷) 


হী: 


¢ 


লন ১২৯৬ সালের ১৫ই ফাল গুন্‌ তারিখের দৈনিকবার্তা 
হইতে উদ্ধত । 
পূর্্বপতত্রে বৃচ্র্শা পুরাণের বন উদ্ধৃত করিয়াছিলায, এক্ষণে তাহার 
অনুবাদ নিখিতেছি। 
বৈশ্যায়াং ভ্রাহ্মণাজ্জাতো হম্বফ্টোহুয গান্ধিকোবণিক্‌ { 
কৎলকারোশঙ্বকীরো দৈশ্যায়াৎ সৎবভূবতু ! 
, ৱ্ৰাহ্মণের গু়সে বৈশ্ঠাগর্ডে বৈদ্য গন্ধবণিক, ক'মীবণিক শঙ্গবণিক এই 
টী পুত্র জন্মে, পৃথুরার্দা এক একটীকে এক একটী বুদ্ধি দিয়া বৃত্তাহছদারে 
জাতিতিদ করেন মাত্র, নচেৎ চারিটাই তুল্য। রাজ! রালবল্পভ, মাতৃ 
বর্ণপস্করাঃ এই বাক্]বলে ৈদ্যদের হুতাগলাষ দিযাছিলেন;! পূর্ববদেশীয় 
আনেক বৈদ্য আহহ তাঁহারা টগভা পা: না) 'বাঁড়বিক উক্ত বাক্যটী 
অমূলক, যৃযুলক হইলে ব্রাহ্মণীর গর্তুগ্রান্ধ,যে গাল, জ্যতি তাঁহারাও 
ব্রাহ্মণ হইত ৷ পণ্ডিত প্রবর অমর মিংহ বৈদ্যজাতিকে খুদ্রবর্ণ মধ্যে 
ধরিয়াছেন, যথা, 
শৃদ্রাশ্চাবরচনাঁশ্চ ব্বযনাশ্চ জঘন্যজা 8 
আচগ্ডাল] তুসৎ কীর্ণ। অন্বষ করুণাদয়ঃ | 


চাল পর্যাস্ত সংকীর্ণ নস্কর, অহ এবং শ্রীকরথ জাতি ইহারা সকলেই 
শুদ, এবং বৈদ্যদের উৎপত্তি বিষয়ে লিখিযাছেন যে, অস্বক্টো বৈশ্য! 
স্বিজন্মনোঃ। বৈশ্যাগর্ডে ব্রাহ্মণের গরসে অম্বষ্ট জাতির উৎপত্তি । 
রাজকুফণ স্বীয়গ্রস্থে হারীতখবি বৈদ্যজাতিকে ক্ষত্রিয় ভু 
করার কধা! লিখিয়। তাহার কোন প্র 
উপরোক্ত প্রমাণের বিক্ষ্গী বাৰু 
প্রমাণ দর্শা ই তে ৪ 
নিক্ছে॥ | 








তী প্রকাশ হইবে । গরস্ত কবিরাজ, ভুদেৰ 
হু 


ঙ 


ব্রাহ্মণ মহাশয়ের প্রতি যে বিদ্বেষ ও শ্লেষ করিখাছেন+ কোঁন বিচক্ষগ বিধ্ধ 
কবিরাজের বাঁক্যেব উত্তর দেওয়ার জন্ত পাঁও,লিপি প্রস্তুত করার আমি 
আর লেখনী চালনা করিলাম না, কবিরাজ এক ব্যামসংহিতার বচন 
উপলক্ষে কার়চ্ছদিগকে চাট, তন্বর, ছুব্'ত ইত্যাদি ছুর্বাকা প্রযোংগ কুঠিত 
না হওষার আমি লেখনী চালনা করিতে বাধ্য হইযাছি নচেৎ কোন 
প্রযোজন ছিল নাঁ। যাহা হউক কবিরা একখানি গ্রন্থ ছাপাইয়। স্বীয় 
পদবী শব্দ দ্বয়ের দ্বিতীয় বর্ণকে সবর্ণের প্রথম বর্ণের সন্ছিত , পরিবর্ত 
করিলেন। 
পরস্ত কবিরাজের নিকট মহাভারত থাকায় তাহারি ছুই একটি বচন 
ব্রাহ্মকাযস্ত কাশীরামদাঁসের অনুবাদ নাই লিখিলাম মহাভারত দৃষ্টি করিলেই 
দেখিতে পাইযেন। 
ভৎঙ্রত্বাযম বাক্যঞ্চচিত্তিডঃ সপ্রজাপডিঃ। 
কামাঁৎ সুজতি সৌন্দর্য্যৎ চিত্রগুপ্তৎ সুলক্ষণৎ, 
লেধনীপত্রিকাহন্তে কায়হ্ছ্বর্ণ নিশ্চিতঃ | 
ত্রিকালজ্ঞ, সদাবিজ্ঞশ্চান্তে ব্যাধিস্বর্ূপকঃ 1 


কাশীরাম দাসের পয়ার | 


যণের বচনেতে চিন্তিত প্রজাপতি ॥ 

সেইকালে কায় হইতে করিসা উৎপত্তি । 

লেখনী দক্ষিণ করে ভীতিপত্র বামে । 
ey ক্য়ন্থ হুইল চিত্রগুপ্ত নামে, ইত্যাদি । 











চাক্কিটা দৌোহ! উদ্ধত করিলাম; ধন্বাঃ১- ওপর 
পুরাণ অঙগমাব। চিত্ৰগুপ্তকে জলমশ্তত ত ৌঁছি' তির 
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চন্দ্র হরজ সুববৰুণ কুবেরা। 
স্থাবর জঙ্গম কীট ক্ষণেরা ॥ 
ব্রাহ্মণ মুখ তে ভুজ তৈঁ ছত্রী! 
জাঁনুবৈশ্য পদ শূদ্ৰ বিবিভী ৷৷ ইত্যাদি। 
দ্বাদশ বর্ষ রীতি তবগয়েট ৷ 
অব ভগবস্ত ইচ্ছার্তে ভয়েট ॥ 
ব্রহ্মাকে কায়তৈ নিকশোঁ। 
এক পুৰুষ ঘনশ্যাম বিশেষে] ॥ 
সুন্দর ক্লপ কমল দল লোচনা। 
মনমথ ৰূপ গারিমালোঁচন! ॥। 
দোহা । লেখনী ছটিকা পথগাডি পরযৈ পুরযে অনুপ । 
করজোড়ি আগে সবে ব্রহ্মাকে ধরি রূপ ॥ 
চৌপাই। বিধকে ধ্যান সমাধ জবটুট। 
এক পুরুষ অপরূপ গে দেখা।। 
বোলাবচন কাঁহা তৈঁ আয়ে! ৷ 
কো নাম তেরো কহিজায়ে!1। 
বোলাৰচন বৈ পুত্ৰ তোঁহারো। 
তো কায়! তৈ গন্য ছামায়েো ৷৷ 
ব্রহ্ম! শুনি আনন্দ বিচর]। 
চিত্র€গ্ত নাম বিস্তার! ॥ 
মোরা কায়! তৈ ভত্ত যাতা। 
কায়স্থবর্ণ হোতুমতাতা | 
তেরে! বংশ ভুবিকায়'্ছ!। 
ক্ষত্রিয় জাতি তুম শৃ নহি ক্কাত।।। ইত্যাদি । 
আধাগেয়ে নর. এই, রাজক্ব বহ্মকায়ন্থদিগের প্রতিকূল বচন ছুই 
আকটা গেখাইত দামে সেই সকল বচনই ক্রম, রালকৃষ্ণের স্থান দ্বেষী 





৮ 


পণ্ডিতের রচিত ও ব্যাসসংহিতা প্রভৃছিতে প্রবেশারিত্র মাঁত্র/ ভাল 
কবিরাজ একজন প্রাচীন চিকিৎমক তাহার ধাতুজ্ঞান খুক উৎক্ষ্ঠ আছে 
মে কেন নাড়ি টিপির! দেখুক ন! ব্রঙ্গকায়স্থদ্িগের শরীরে ক্ষত্রিয়রক্র 
চলাচল করিতেছে কি না, তবে বৃদ্ধাবন্থায় বয়ধিক্যবশতঃ যদি দে জানের 


হীনত। হইয়া থাকে তবে বলিতে পারি না। 
2:77 





সন ১২৯০ সালের ২৩শে চৈত্র তারিখের সংসার 
হুইতে উদ্ধত । 

কৈ, রাজরুফণ কবিবাঁজের মুখে যে আর কিছু শুনিতে পাই না, এরূপ 
নীরব নিঃস্তন্ধ কেন? হারীত মুনি বৈদ্যকে ক্ষত্রিয়ের উপরব্তা করিয়াছেন, 
এই পংক্তিটীর খধিবাক্য প্রমাণ, তাঁহার নিকট চাহিয়াছিলাম, তাহা 
যে দেখাইতে পারিলেন না। তাহার প্রমাণ অন্বেষক ব্রাহ্মণটী কোথায়, 
দেখিতে পাই না কেন? তাহাকে পরমাণু অন্বেষণ করিতে বলুন না, 
অথবা তাহাকে মঙ্গে লইযা! ভট্পল্লী গ্রামে গমন করুন ন! কিন্ব| রামব্রহ্ষকে 
লিখিয়া পাঠান তাহ! হইলে ত জ্ক্পেক প্রমাণ পাইবেন। হারীত-্মতি 
কবিরাজ ত কথন দেখেন নাই, তাহার কংশন কেহ কখন দেখিয়াছেন 
কিন সন্দেঞ্চ৷ আমি হারীত স্বতি আদ্যোপুঞ্র পাঠ করিয়। দেখিলাম 
হারীত মুনি কোন স্থলেই বৈদ্যকে ক্ষব্রিষের উপূরবত্ত। করেন নাই, নংহিত! 
প্রভৃতির ন্যায় কোঁন বৈশ্যের পত্নীর গর্ভে অপর ব্রাহ্মণের ওরদে বৈদ্য 
জাতির উৎপত্তি লিখিয়াছেন । এই সম্বন্ধে হারীত মুনির লেখ! বলিয়া. 


ণ্ত্রহ্ম| মুর্ধাভিযিক্তশ্ঢ বৈদ্বঃ ক্ষত্রিয়বিশাবপি । 


অমীপঞ্চদ্বিজাঃ প্রোক্তা যখ! পূৰ্ব্বত গৌরবৎঃ | 
এই যে বঙ্ঠনটা লিখিয়াছেন, “ইহ! হারীত ''লংহিতান্প নাই, তবে 
থষ্টি পর কোন হারীন দিথিত্ থাকছেন ত বলিতে পানি জা? 
রাজকুষ এক গুলে লিখিয়াছেন যে, মিশ্র দোষ (দিচ্মাদিশি ), কাপ 
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প্রভাৰে নিয় হইতে উৰ্বব, ব্ৰাহ্মণ পৰ্যন্ত মক্লু:জাঁতিনেই বটিরাছে। 
ব্রাহ্মণদিগকে মিশ্রদোষযুক্ত বলাতে সমস্থ ত্রহ্মণকে, বিশেষতঃ কুলীন বরাহ্ধণ 
মহাশয়দিগুকে যে কি উৎকট গালি দেওয়! হইয়াছে, তাহ! পাঁঠকবর্গ বুঝিতে 
পাঁরিতেছেন। যে ব্রাহ্মণ ভূদেব (পৃথিবীর দেব) এবং যাঁহাদের মুখে 
ভগবদি অহর্দিশি আহাধ করিতেছেন ও যে ব্রাহ্মণের পদাধ্বাত নারাঈণ 
বঙ্গপ্ছুলে আঙ্গক্কার রূপ ধার করিয়াছেন, লেই ব্রহ্ধণকে এরূপ গালি 
দেওয়। বৈদ্য জাতির হিন্দুর) কর্তব্য লহে, বিশেষতঃ ত্রান্সণকে শাল 
দেওয়াতে নারায়ণকে গালি দেওয়া হইয়াছে, কেননা নাঁরাঁষণ কহিয়াছেন 
যে, “অবিদ্যো বা সবিদ্যে৷ বা ব্ৰাহ্মণে মামকী ভহঃ, মূর্থই হউক বা 
বিদ্বানই হউক, নাৰ্থ গায়ত্রী জানুক বা নিরর্ধ গায়ত্রী জাক, ব্রাহ্মণ আমার 
শরীর স্বরূপ। কবিরাজ মহাশয় এরূপ গালি দিতে পারেন, কেননা 
লেখক স্বচক্ষে স্বয়ং দেখিয়াছেন যে, যে ছষ্টটা উৎকল দেশীয় ব্রাহ্মণ বালক 
কৰিরাঁজের নিকট শ্রীমস্তাগবর্ত অধ্যয়ন করিত, পাঠ সম্যপ্তান্তে তাঁহারা 
কবিরাজকে ভূমিষ্ঠ হুইয়। প্রধান করিত । কিন্ত পাপাত্বা কবিরাজ আপন 
অনভ্তশয্যায় শযন করিয] থাকিয়। কেবল হজ্তদ্য় উত্তোলন করিত, তাঁহাও 
কপালের সহিত সংলগ্ন হইত না। এ বচনটী কি দগ্ধভাগ্যের চক্ষে পড়ে 
নাই । যা 
“তুধাস্তে ভুঃখিত! গাবো তুঃখাস্তে পুত্র পণ্ডিত । 
মশোহস্তে প্রবন। ভার্ধ্যা, কুল্ান্তে ব্রান্মণে! রিপুঃ” 

জ্মন্তাগবতীয়, “পুনশ্চ যাঁচমণলায় জাঁতরূপ মদাৎ প্রভুঃ” 

‘কুলি, রাজা পরীক্ষিতের নিকট পুনশ্চ হান প্রার্থনা করার রাজ! পরীক্ষিত 
হবর্দে কলির হান দিহ্াছিলেস । এই প্রযাণ ৃষ্ঠে সুবর্ণ "মতি অপবিত্র ধান, 
তাঁহার'ব্যবদাদ বরে ঘে সক বণিক, ভাহারও অপবিত্র ও নিন্দিত জাতি 
শান করিবান্ছেন'? কিন্ত শর-দীমন্ডাগেৰতীর একাদশস্থন্ধে কষেরডর লংবাচদ 
“ভগরস্থিভৃত্িযোগ কথন ভগধার কাহয়াছেন য়ে, ধাতুনা মন্মিক্াঞ্চনং। 
সমস্ত ধাছুর ' মধ্য । ুবর্ন আমি" ' এবং বহামহোপাধ্যান্ন শরীমড্রণুনন্দন 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় আছ্িতত্বে ব্বৰিয়াছেন যে, : 
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কঁনকৎবাঁলকেমাপি ধারণীয়ং সর্ধরত্ব পবিজ্ঞ দেবাত্ব- 
কত্বাৎ) রামায়ণে মহীভারতেচ পরশুরামৎ প্রতি 'বশিষ্ঠ 
বাক্যৎ| সর্ব রত্রানি নির্ধ্য তেজোরাশি সমুদ্খিতৎ। 
স্থুবর্থম্ভ্য বিপ্রেক্্রপত্বৎ পরম মত্তনুৎ ॥ এতস্মাৎ কারণাৎ 
দেব গন্ধর্ব্বোরগ রাক্ষসাঃ1 নুষ্যাশ্চ পিশাচাশ্চ প্রয়তা 
থারয়স্তিভৎ| তন্মাৎ স্ব পধিত্রেভ্যঃ পবিত্রৎ পরষহ 
স্মতৎ | অগ্নির্বৈ সকল) দেবাঃ সুবৰ্ণঞ্চ তদাত্মকৎ । তক্মাৎ 
স্ববর্ণৎ দদত। দত্তাঃ সুঃ সর্ববদেবত!ঃ তম্মাভৎপাদাদো 
ন ধার্ধযৎ দেবতাত্মকত্বাদিতি। 


হবর্ণবালকগণেও ধারণ করিবে। বশিষ্ঠ মুনি কহিয়াছেন যে, নকল 
রত্বকে মথন কবিয়! তাহাতে যে, তেজোরাশি সমুখিত হয়, তাহাতেই স্ুযর্ণ 
জন্মে, এই সুবর্ণ সকল রত্ু হইতে উত্তম, এই হেতু দেব গন্ধৰ্ব নাগ রাক্ষম 
মনুষ্য সকলেই ধারণ করে। সকল পবিত্র দ্রব্য হইতে সুবর্ণ অতিশয় 
পৰিত্র। আগি সমুদয দেব স্বরূপ, সুবৰ্ণ এ অগি স্বরূপ । সুবর্ণ দান করিলে 
সকল দেবতাকে দান করা হয় । এই হেতু সুবর্ণ পদাদিতে ধারণ করিবে 
না। ' অদ্যাপি স্ত্রীলোকগণ চরণে সুবর্ণ ধারণ করেন না, পদ স্পৃষ্ঠ হইলে 
গ্রথায বন্দনাদি করেন। অতএব এতাদৃশ পথিত্র ধাতুর ব্যবসায়ী সুবর্ণ 
ধণিকগণকে অপবিত্র জ্ঞান করার কোন ৰূরণ নাই। তাহার| বর্ণ 
থ্যবনায়ী ধলিষ] নুবর্ণবণিক আখ্য। পাইগ্জাছে মাত্র, বন্ধত: জাতিতে 
বৈশ্য । যেমন ব্রজের নন্ব মহাশয় বৈশ্য জাতি, কিন্ত গোঁপাপনবৃত্তি ছিল 
বলিয়া! গোপ আখা। পাইয়াছিলেন, যথা হরিনামাম্বতে / নন্দোবৈশ্যে| 
গোপালনাৎ গোপ ইতি। তেমনি ছুবর্ণ ব্যসসায়ী বলির! বৈশ্যদিগের 
সুবর্ণ বণিক আখ্যা হইয়াছে । বস্বে মান্দরা্গ উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি আদেশে 
সুবর্ণ বরিহদিগকেই বৈশ্য বলে ও তাহারা বৈশ্যবদাঁচরণও কছে। এই 
সকল প্রমাণে ইহাব। কদাচই নিন্দিত অতি হইতে গারে না! ॥ 
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কবিরাজ ন্থদর্ণবণিক ও ব্রাঙ্ষণ মগাশয়দের নিন্দা করিয়া াপনার 
মহদনিষ্ঠ করিলেন। 
যথা শুদ্ধিভত্বে দান প্রকরণে মৎস্য পুরাণবচনং 1. 
গাঁষগ্নিৎ ত্রা্ষণৎ শাঁস্ত্রং কাঞ্চনৎ সলিলৎ স্তরিয়ঃ | মাতর্ৎ 
পিতরৎ চৈব যে নিন্দত্তি নরাধমী | নতেষা মূর্ধ গমন- 
মেবমাহ গ্রজাপতিঃ | 


গরু অগ্নি ব্রাহ্মণ শান সুবর্ণ জল বমণী মাতা পিহাঁকে যে সকল 
নরাধম নিন্দ করে, তাছাবা উর্দ লোকে গমন করিতে পারে নাঃ অর্থ।ৎ 
নরকে যাক ।1 
ক্রোড়পত্র 1 


মিথ্যা কবিতৃষ্ণ অভিমানি রাঞ্জকৃষ। কবির!জ সাধারণ লোককে ভাণ 
দেখাষ্টবার জন্য নিজ ছাত্র গোঁপালকে তাহার রচিত শীক্ষানর্মনখী নাম! 
পুস্তক প্রকাশক ছলনায় পরিচয় দিগীছে তাহা। সমুদয় মিথ্যা, গোপাল লে 
পুস্তক প্রকাশক নহে ও প্রকাশ করে নাই কেবল য়াজকৃষ্ণ “ক বিভূষ্ণ/ এই 
আড্ডম্বরগর্ব লোকে কাছে আপনার নাম বাড়াইবার ও জম দেখাবার 
জনা কখন কালিচরণের নাম কখন তস্য পুত্র গোপালের নাম ধরিয়া আপ- 
ন[র “ কবিভুযণকে ” দেদীপ্যমান কৰণের দৃবাঁশ! এই গ্রন্থের উৎপান্ত। 
পাঠকগণ এক্ষণে দেখিবেন ও মদ্যাসদ্ধ'ব্চনায় বুঝিবেন যে পুস্তকের মূলে 
সত্য নাই, সান্তিক ভাব নাহ_-লেখক্কের উদারত! ও শান্ত ভাব নাই, কেবল 
অভিমান, গর্ব, দাস্তিকহ।, এমন পুস্তক কতদূর পাঠের উপযুক্ত, বিশ্বাসের 
স্থান, এবং শ্রদ্ধ। ভক্তির আধার হইতে পারে? 
তাহার পুস্তকের স্থানে স্থানে যাহা যাহা দ্রেখিলাম তাহার কথ পরে ঝলিধ 
তন্মধ্যে এক্ষণে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বণিক, প্রভৃতি জাতির প্রতি বিদ্বেষাব, 
বিদ্রুপ, উপহাস, নিন্ম মিথ্যাপবাদ প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, এ অনধি- 


স্পট 


1 পোঁড়াকপাঁঞে কবিরাজ পাপাতা! মাতার পিতার ও দেবতার সিন্দ| করিয়া 
নরকে শ্িয়াছে। 
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কার চর্চা তাহার কেন? এই কি-তাঁহার প্রশত্ত মনের পরিকর]! যাহা ভূয়ো- 
ভুন্নঃ ধর্ম্মশান্ত্রে নিষেধ ! তাহাতেই পুর্ব বলিয়াছি তাহার শান্ত ভাব কিছুই 
নাই! পাঠক্গণ { তাহার লু চিত্ত ও নীচবুদ্ধির কার্য কি হয় নাই ? কায়স্থ 
মহাশয়দের পক্ষে কোন মহাত্ব৩র। ও ২৪শে মাঘের এবং ১৫ই ফাক্সনের, 
দৈনিক বার্তায় প্রকাশ কবিয়াছেন এক্ষনে স্বর্ণ ৰণিকদেয় কথাউ। 'ৰলিতে 
বাধ্য হইলাম । 

স্থৰর্ণ বশিকের] বিশুদ্ধ বৈশ্য, তাহ! সন্থাদি ধর্ শাস্ত্র আছে-আঁরও ইহার 
অকাটা প্রমাণ সংস্কৃত গ্রন্থে পর্য্যন্ত অনেক পরিমাণে পাওয়! বাক-যে ব্রহ্ম- 
নৈবর্ত পুরাণের কথাটা বলিয়া ছলেন তাহ! তিনি সবিশেষ জানেন নখ) কারণ 
তিনি একজন ধর্ম্মশাস্্রবেত্তা নহেন--কেবল টাক! কুডিকের পেনসন্াার, তিনি, 
কখন সমগ্র এ গ্রন্থ পাঠ করেন নাই এবং অন্য ছউ এক খান পুরাণের সহিত 
মিল করিয়া দেখেন নাই, কবিরাজ মাচির মত পু”জ, রক্র, বিষ্ট। প্রভৃতিতে 
রত, মক্ষিকার স্যাম মধু অহ্যষপ করিতে শিক্ষং করেন নাই-বিফুগুষাণে 
স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে--এক খানি পুরাণ মহর্ষি বেদব্যাসের রচিত, তিন 
খানি তীচার তিনজন শিষ্যের কৃত, ও এক খানি ভগবান পরাশরের, অন্থান্ত 
ব্রক্মণ পণ্ডিতদেৰ রচিত-- (তাহাতেও অর্থাৎ কোন কোন পুরাণে ও 
সংচ্তায় আধুনিক বিদ্বেষ পরকল্িত শ্লোক ষংলগ্র চ্টয়াছে-_ ইহা নিশ্চয় ) 
এমন স্থলে এ ব্রঙ্ষবৈবর্ত পুরাণের কল্পিত শ্লোক লইয়। বল কর! আনভিজ্ঞের 
কাৰ্য্য ও দাস্তিকত1 হইয়াছে, ভাল, কবিরাজ তাঁহাব যথ! জ্ঞান ও বিশ্বাস 
মতে বলুন দেখি যে, কখান। পুরাণ ও সংহিত। তাহার ঘরে আছে? বা 
অন্তের কোন কোন পুরাণ ও সংহিতা! তিনি দেখিয়াছেন ? (তাহার নামে 
পাশের আঙ্গ,লটা ) ষখন ভিনি ন! জানিয়া গুনিয়া এই গুরুতর কার্যে প্রবর্ত 
হইয়াছেন, সে কেবল তাহার চাঁদ ধরিবার দুরাশা মাত্র । 

চৈতন্য ভাগবতের পয়ারটি কবিরাজ কি বুঝিয্ব! খে স্বর্ণ বণিকদের 
জাতির সম্বন্ধে উল্লেক করিয়াছেন, তাহ! আমাদের ক্ষুপ্ত বুদ্ধি বুঝিতে পারিল 
না, পুজ্যপাদ শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কবিরাঞ্জের মতন বিদ্বেষী ছিলেন না 
তিনি ৪8৮নিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদ, তিনি অযথ। কহেন নাই, তাহার অর্থ 
এই--ঠাকুর উদ্ধারপ দত্ত (এক জন বৈশ্য--সুবর্ণ বণিক তিনি শ্রী চৈন্তঙ্ত 
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মহাপ্রভুর পারিষদ ও প্রেম পাত্র ছিলেন) । ইহার মর্শ কবিরাজের মত 
'অযোগা পাত্র বুঝিতে অক্ষম । 
ৰাচম্পহ্যাভিখানের নায দিয়! যেসুহর্ণ বণিকদিগকে কতকগুলি গালি 
দিয়াছে ও কুৎস! কবিয়াছে তাহার সত্যত! জানিবার জন্য আমর! উক্ত অভি- 
ধান আনাইয়া, শুবর্ণবণিজ শব্দ পাঠ কবিয়া দেখিলাম তাহাতে জাতি বিশেষ 
লিখিযা স্ুবর্ণীবিকা শব্দে বরাত দিয়াছে পরে 'স্ুবর্ণ জীবিকা, শব্ধ দৃষ্টে 
প্রকাশ যে তাহাতে শব্দকলক্রমের মত ব্রহ্মবৈবর্তত আদির বিদ্বেষপর কল্পিত 
শ্লোক দ্বারা কুৎসা কর! হইয়াছে মাত্র । কবিরাজেব বহিতে যেরূপ উৎকট 
গালি আছে, অর্থাৎ তৈল চোর শ্তৈলকীট ইত্যাদি যে পদ্য লিখিত আছে 
তাঁহ! তাহাতে নাই, তবে যে নরাধম ও দুরাত্মা এ প্রকার অন্যের নাম করিয়া 
স্বরচিত শ্লোক দ্বার অকাবণ অপরকে নিন্দ। করে তাহার চতুর্দশপুরুষ কি 
নরক গামি হয়না? 
তথাহি ২য় শীর্ষ পঞ্চরাত্রে । 

নিন্দকে| রৌরবে স্থিত্বা জনঃ কণ্প চতুষ্টয়ৎ, 

জায়তে শৃকরিগর্ডে দ্বিজর্যভ দ্বিজন্মকৎ । 

শ্বয়োনৌ জায়তে পশ্চাৎ জন্মৈকৎ হুউ মানসঃ 


ততঃপরৎ সপাপাত্বা বিষ্টায়াঞ্চ কূমিভবেত | 
অম্ার্থঃ। নিন্দুক ব্যক্তি চাবি কল্প রৌরব নরক ভোগ করিয়া তিন 
জন্ম শূকর হয তাহার পর এক জন্ম কুকুর হয তৎ পশ্চাৎ বিষ্ঠাতে কৃমি 
হুইয। জম্মে। 
স্হবর্ণ বাণকৃদেৰ কথাটা তাহার পুস্তকের মধ্যে যে স্থানে আছে, 
মেই স্থানটি যেন লজ্জা পরিপূর্ণ, কারণ স্রিলোকের! লজ্জা পাইলে 
তাঁহাদের মুখ থ:শিতে কাশ আভা! দৃশ্য হয়, তজ্জন্য অঞ্চলে আবরণ করে, 
তদ্রুপ তাহার পুষ্তকের পাতে বিকৃতি ভাঁব ১৪৫/০ S৪৫০, /* ০/৭ অঞ্চলের 
ন্যায় ঢাক। আছ্ছে। পাঠকগণ | স্ত্রিলোকেব! যখন লজ্জা দেষ, তাঁহার! বণিয়| 
থাকে “ লোকে কাটী করে___-দিবে ” আপনারা যেন তাহ! কবিরাজকে 
৩ 


১৪ 


দিবেন না, কারণ তিনি একজন নিরেট !!--প্রাচীন মু বলিও না, বরঞ্চ 
ভগবানের নিকট ন্ষিত প্রর্থন। করিবেন, যেন তিনি তাহাকে এই ঘোৰ 
নরক হইতে মুক্ত কবেন-- 


কবিরাজ বৈদ্য জাতিকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিত প্রয়াশ 
পাঁইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্ম কিকপে হইযাঁছে, তাহার এতি দৃষ্টি করেন 
নাই, যথা, বৃহদ্ধৰ্ম পুরাণে উত্তব খণ্ডে ৭৩ অধ্যায-- 


বৈশ্যায়াৎ ব্রাঙ্গণাজ্জাতোহ্্ষ্ঠোংথ গান্কিকে বর্ণিকঃ 
কৎসকার শঙ্খকারে। বৈশ্যাঁয়াৎ সৎবতুবতু--॥ 
পাঠকবর্গ! এই পদ্যের অর্থ বিবেচন| করিতেন বৈশ্যা শব্দে বৈশ্য কন্যা! 
নক) কোন বৈশ্যের বিবাহিত! স্ত্রী অর্থাৎ কোন একজন বৈশ্যের বিবা- 
হিত) স্টরীব গর্ভে অপব ব্রাহ্গণেব বলে বৈদেযব জন্ম, এবং গন্ধবণিক্‌ কংস- 
বগি ও শঙ্খবণিক্‌ এই তিনটি জাতির সাহচর্য হেতুক বৈদ্য ভাতিও 
তদ্বৎ-এইজন্য অ্বষ্ট খচর বৈদ্য?’ এই প্রসিদ্ধ বাঁক্যও সর্বত্র প্রচলিত আছে। 
এইবার ব্রাহ্মণদের প্রতি “মিশ্র দোষ” (বর্ণ সংঙ্কর দোঁষ) কাল 
গ্রাডাবে নিয় হইতে উদ্ধ (ব্রাহ্মণ) পর্ব্যক্ত সকল জাতিতেই ঘটিগাছে, এখন 
পাঁঠিকবর্গী। এই কথাটা বুঝিবেন-- 


সন ১২৯, মাল তারিখ-- চৈত্র 


> 


২! 
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বিচার । 


স্বীয় স্বীয় জাতি উতকর্ষত! স্থাপন পক্ষে মন্তব্য মাত্রেরই আগ্রহ দেখা 
যায় কিন্ত মেই আগ্রহ হুই প্রকার, প্রথম শান্্রীয়, দ্বিতীদ অশাস্ত্রীয, 
অশাস্ত্ৰীয় যথা । বৈদ্য কুলোঁচ্ভব রাঁজকুষণ কন্িটাজ বৈদ্য জাতিকে ক্ষতিষের 
উপরবর্তী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ তুশ্যত্ব স্থাপন সম্বন্ধে প্রযাস পায়! হাবিত মুনির 
লেখা বলিয়া, ব্ৰহ্ম মুর্ধীভিবিকশ্চ ঈঠ্যাদি একটী বচন লিখিয়াছেন কিন্ত 
আমরা পণ্ডিত গ্রবর ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুদ্রান্ধিত হাঁরিত সংহিত! 
প্রভৃতি ১৮ খানি ও মঙ্কুসিংহিত! সংগ্রহ করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ কবিয়া 
দেখিলাম কোন নংহিঠা”তই বৈদ্যকে ক্ষাত্রয়ের উপরসূর্তি কেহ করেন নাই», 
এবং উক্ত বচনটা হারিত সংহিতাঁষ নাই, ইহাতে উপলদ্ধি হয যে, উক্ত 
বচনটী রাজক্কষ্ণ কবিধাক্চের ঘব-গড়| বচন, তাহাতে আর অন্থমাত্র লঙ্দেছ 
নাই। অতএব কবরাঞ্জের যে আগ্রহ তাহা নিতান্ত অশান্ত্রীয় | 


শাস্ত্রীয় যথা । কাবস্থজাঁতি ক্ষত্রিয়বর্ণ ও স্ুবর্ণণণিক বৈশ্ঠগাঁতি 
এতদ্বিষুয়ে আমাদেব আগ্রহ । কাঁযস্থজাতি যে ক্ষত্রিয, সুবর্ণবণেক 
যে বৈশা, তৎসধবন্ধে কায়স্থ হিভার্ণব, ও কায়স্থ কৌস্তভ, ও কারস্থ 
পুরাণ ও কায়স্থ মংচিতা প্রভৃতি গ্রন্থে নানাবিধ শ্রুন্িম্মতি পুরাণ, 
তন্ত্র প্রভৃঠির বচন উদ্ধৃত পূর্বক মুদ্রাঞ্িত হইরাছে এবং বিলুপ্ত 
দৈনিকবার্তীষফ নানাবিধ প্রমাণ প্রকাশ হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার 
পুনকক্তিৰ ঘিষ্পযোজন। ন্ুবর্ণবণিক যে বিশুদ্ধ টিশ্যজাতি তৎদন্বান্ধ 
বাবু ভৈরবচন্্র দত্ত মহাশশ উপাখ্যান ও প্রমাণ মমেত এক খানি পুন্তিক। 
এবং বাবু বশাইচাদ্দ সেন মহাশয় দ্বিতীয় পুস্তিকা গ্রকাশ কবিয়াছেন, 
এবং সংবাদ চন্দ্রিকায ও নংগাব নামক মংবাদ পত্রেও প্রকাশ হইয়াছে 
ভবিষ্যতে নানাবিধ প্রমাণ ও উপাখান সমেত তৃতীষ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের 
উদ্যোগ হইযাছে। শীভ্ মুদ্রাঙ্গন আবস্ত হইবেক ৷ অতএব আমাদের ষে 
আগ্রহ তাহা নিতান্ত শাস্দীয় আগ্রহ । 

কবিবাজ ত্ৰহ্ম নৈবর্ত পুরাণের ব্রহ্ম ‘খণ্ডের ১০ অধ্যায়ের ৯৫ 
সংখ্যক শ্ৰোকঃ। 


১৬ 


কশ্চিদর্ণিকঃবিশেষশ্চ সংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ । 


স্বর্ণচৌর্য্যাদি দোষেণ পতিতে ত্রহ্মশাপতঃ || 
এই বচন উদ্ধত করিয়া! সুবর্ণবণিক জাতিকে পতিও জ্ঞান করিয়াছে ন, 
তৎমম্বন্ধে কয়েকটী কথ! বক্তব্য অছে। 
কে) প্রথম, পদ্পুরাণে অষ্টাদশ পুরাথকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, 
সাত্বিক, রাজন, তামপ।---+ভামস পুরাণ যথা, 
মাঁভস্যৎ কৌ্খ্যৎ তথাঁলৈনৎ শৈবৎ ক্কান্দৎ তথৈবচ | 


আগ্নেয়ঞ্চ যড়েতানি তাঁমসানি নিবোধত || 
সাত্বিক পুরাণ যথা, 
বৈষ্ণবৎ নারদীয়ঞ্চ তথ। ভাগবতৎ শুভৎ। 
গারুড়ঞ্চ তথ! পাদ্মৎ বারা শুভদর্শনে || 
সাত্তিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ || 
র।জন পুবাণ থা,-- | 
ব্ৰহ্মাণ্ডং ত্ৰহ্মবৈবৰ্তৎ মাৰ্কণ্ডেয়ং স বাঁধন ! 
ভবিষৎ বামনং ত্ৰান্মৎ রাজসানি নিবোধত !/ 
অতএব এই প্রমাণমতে ব্রহ্ধবৈবর্ত রাজস পুরাণ হইতেছে এবং পদ্ম- 
পুরাণের পাতাল থণ্ডে বাজন ও তামস পুবাণ লোক সকলের মোহ উৎ- 
পাঁদনের নিমিত্ত ইহা লিখিয়াছেন। 
বথা।--ভগবতদন্দর্ডধু৬ং পাতালখণ্ড বচনং । 
ব্য মোহায় চরাচরস্য জগডন্তেতে পুরাণাগম! 
ইত্যাদি | 
অর্থাৎ সেই সেই রাজস ও তামস পুরাণ ও আগম সকল চরাচর জগতের 
মোহ নিমিত্ত জানিবে। 
এই নিমিত্ত পরমারাধ্য পরম পূজ্যতম শ্রমজ্জীব গোস্বামী প্রভু পাদ 
ভগবতদন্দর্ভে লিখিয়াছেন যে, রাঁগস ও তামস পুরাণ সকল বিফ,পর ন! 
খাকায় তাহাতে যথার্থ সিদ্ধান্ত নাই এবং তাহ! টবঞ্চবগণের অগ্রাহ্য । 


(খ) 


(গ) 


ৰ) 


ঙে) 
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যথা, 
ততস্তৎপরডতর! ভাযান্ন তত্রযাধার্থঞ্চ তথা বিধৎ শিবাঁদি 
প্রতিপাদকৎ শাস্ত্র বৈষ্ণর্বৈণঞ্াহামিতি || 
অতএব আমর! বিষ্ণুমত্্র দীক্ষিত বৈষ্ণববিধায় ও সকল পুরাণ আমাদের 
অগ্রাহ্য । 
দ্বিতীয় । উক্ত পুরাণকে গ্রাহ্য বলিয়! স্বীকার করিয়া লইবেও 
তছুরেখিত কশ্চিৎ বণিক বিশেষশ্চ ইত্যাদি পদ্যটী বেদবাসের উক্ত বলিয়। 
বোধ হয় না, কেননা উক্ত পদ্য পূ্ক্ম লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণরূপী 
ব্খিকন্মার রসে গোপ কন্যারূপিণী স্বতাচীর উদরে নয়টী পুত্র জন্মে। 
মালাকার, কর্মকার, শংখকার, কংসকার, তন্তুবায়, কুন্তকার, সত্রধ্র, 
সবর্ণকার, চিত্রকর এই নয় পুত্র, তন্মধ্যে কোন পুত্র কিরূপে পতিত হুইল, 
তাহারি বিবরণ লিখিয়াছেন, উক্ত নয় পুত্রের মধ্যে স্বর্ণবণিক না থাকার 
তাহাদের পতিত্বের কাঁরণ অপ্রাসঙ্গিক রূপে কেন লিখিবেন, অতএব উক্ত 
বচনটী কৃত্রিম (ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডের ১০ অধ্যায়ের ৮৮ হইতে ৯৫ 


অঙ্কের শোক পর্য্যন্ত দেখ)। 
তুষ্যতু উক্ত গ্লোককে তর্ক।চুরোধে অক্বরিম বলিয়! শ্বীকার 


করিলেই ব। ক্ষতি কি? কশ্চিদ্বণিক বিশেষশ্য ইহার অর্থ কোন বনবাসী 
বিশেষ । যথা১-- 
বনসস্য নিবাস ইত্যর্থে তদ্ধিত ই প্রতায়েন, অ ই দ্বয়স্য 
হরে! .ভগবতীত্যনেন অকার লোপাত বনিস্তত বমিবের 
বণিক ইডি স্বার্থে ক প্রত্যয় স্তস্মাৎ বণিক ইতি সিদ্ধং । 
অথৰা বণিক শব্দে মণিবণিক, কেনন! মণিকারদিগের ও স্বর্ণ" 
কারের সংসর্দ সর্ধত্র প্রকাশ আঁছে। 
অধিকন্ত ব্রহ্মবৈব্্তত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের ১০ অধ্যায়ে বর্ণশহরে 
মালাকাঁর প্রভৃতির উৎপত্তি যেরূপে কহিয়াছেন,ও যাহ! আমি পূর্বে বিবৃত 
করিয়াছি তাং! মচ্সংহিভ। প্রনৃতির মহিত সধ্যক অনৈকা। বৈদ্য মহাশয় 


১৮ 


দের জন্ম বৈশ্যাগর্তে ব্রাহ্মণের উংসেঃ সখুগংহিতা ও অন্যান্য পুরাগাদিতে 
লিখিযাছেন কিন্ত ব্হ্মবৈবর্ত ব্রহ্মথণ্ডে ১০ অধ্যায়ে কি লিখিয়'ছেন দৃষ্টি 
করুণ । যথা, 


দৈদ্যোধশ্থিনী কুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রয়োধিতি | 
নৈদ্যবীর্যোণ শুদ্রায়াৎ বভূকুবদয়োজনাঃ ॥ ১২৩ ॥ 
অশ্বিনীকুমার স্বর্গ নৈদ্যের গরমে কোন ব্রাহ্মণেব স্ত্রীর গর্তে বৈদ্যের জন্ম 
এবং বৈদ্য বীর্ষ্যে শুত্রগর্তে বহু পুত্র জন্মে । 


এই প্রকাব পিখনের তাৎপর্য কি, তাঁচা আমার বোধগম্য নহে। কিন্ত 
প্রাগুক্ত কারণে উক্ত ১০ অধ্যায়ের প্রতি সম্যক সন্দেহ উপস্থিত হইল। 
পণ্ডিত মণ্ডলী উক্ত ১০ অধ্যায পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন । 


__বৃহদ্ধন্্ন পুরাণে অন্থাষ্ঠর বসে বৈশ্য গর্তে স্থবর্ণবণিকদের উৎপত্তি 
যে, লিখিয়াছেন ইহা নিতান্ত অশ্রাবা, কেনন! বৃহদ্ধৰ্ম পুরাণ আদৌ খণ্য 
প্রণীত নহে। মহামহোপাধ্যায় পৃজ্যপাদ শ্রীমদ্রযুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
মলমান তত্বে কৃর্ম্মপুবাণের বচন উদ্ধত কযিযা উপপুরাণের যে নাম গণনা! 
করিয়াছেন তাহাতে বৃহদ্ধন্ম পুরাণ নাই । যথ)।, 


অন্যান্থুপপুরাঁণানি মুনিভিং কথিতান্যপি। 
আদ্যৎ সনতকুমারো ক্তৎ নারসিৎহৎ ততঃ৪পরৎ ॥ 
তৃতীয়ং বামবীষঞ্চ কুমারেণ চ ভাষিতৎ। 

চতুর্ঘৎ শিব ধর্ম্ার্থ্যৎ সাক্ষ্যান্বন্দীশ ভাষিতৎ ॥ 
'ভর্বাসসোক্তৎ মান্চর্য্যং নারদীয় মতঃপরৎ। 
নন্দিকেশ্বর যুগ্নঞ্চ তখৈবোসন সেবিতৎ ॥ 
কাপিলং বারুণঞ্চাথ কালিকাহ্বমমেবচ । 
মাহেশ্বরৎ তথ! শান্বং দৈবৎ সর্ব্বার্থ সিদ্ধিদং। 
পরাশরোক্তমপরৎ মারীচৎ ভাক্ষরাহ্রয়ৎ ॥ 


১৯ 


দৈবং দেবী গুরাণং। 

এবং স্মার্তরগুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহ।শয অথব। গোস্বামিপাদ কিন্বা প্রাচীন 
সংগ্রহকারগণ উক্ত বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের বচন উদ্ধত ন| করায় উক্ত পুরাণ যে 
১০* বতমরের উদ্ধ ৪০০ বৎসরের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বার! বিরচিভ 
হইয়াছে ইহাই স্থির দিদ্ধাত্ত, কেবল ইহাই নতে, একপ অনেক পুরাণাদি 
আধুনিক কৃত্রিন রূপে রচিত হইযাছে দৃষ্টান্ত জন্য কতিপয় গ্রন্থের নাম 
উল্লেখ করিতেছি, যথ!--বায়ানমীর কমিটার দেওযান দুর্গাচরণ মিত্র কাশী 
নিবাঁপী রামচন্দ্র ঘুনিয়ার দ্বারা দেবী ভাগবত ও গোকুল্চন্দ্র ঘোষাল কোন 
ত্রাঙ্মণের হারা মহ! ভাগবত রচনা করান (শু"ড়া নিবাসী রাগা জনমেজয় 
মিত্র বাহাদুরের নয়নাগ্রন গ্রন্থ দেখ) এবং কাঁশীখও স্কন্দ পুরাণের 
অন্তর্গত বলিয়া প্রচলিত আছে কিন্ত উক্ত গ্রন্থ বেদখ্যাসের প্রণাত নহে, 
আধুনিক কোন ব্রাহ্মণের কল্পিত কথা, হরিভক্তিবিলানের তৃতীয় বিলানের 
৯ শ্লোকেব টীকায় লিখিষাছেন 
যদ্যপি কাশীখণ্ডে মাধুনিকং কল্লপিত্তং কাব্যমিত্তি পুরাণতত্ববিৎ সুপ্রনিদ্ধ 


মিত্যাদি। 
এবং স্মার্ভ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একাদশীতত্বে বিণ,রহস্য ও শিবরহল্য 


্রস্থদ্থয় খার্ষপ্রণীত না থাক! দানমাগরকার অনিবদ্ধ ভট্টেব বাক্যের দ্বারা 
গরম।ণ করিয়াছেন ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাঁশির 
বিধবা-বিবাহ গ্রন্থে বৃহৎ পরাশর সংছিত। অমুলক থাক! ব্যক্ত করিয়াছেন, 
ইত্যাদি কাল্পনিক গ্রন্থের ন্যায় বৃহ গুবাণও কাল্পনিক, তাহাতে অনুমাত্র 
সন্দেহ নাই) বিশেষ মনুনংহিতায় আত নীচ জাতিরও উল্লেখ করিয়াছেন, 
কিন্ত বৃহদ্ধৰ্ম পুরাণের মতে মধ্যম বর্ণ শঙ্কর সুবর্ণবণিকদের কেন প্রস্থ করি- 
লেন ন।? মনুবিরুদ্ধ বিধায় তাহ! নিতান্তই অগ্রাহ্য । 
যথাহ ব্যাস সংহিতা ৷ 
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাৎ বিরোধোযত্রদৃশ্যতে | 
তত্র শৌত প্রণাণস্ততয়োর্ে ধেস্মতিবর্বর। ॥ 
যে স্থলে বেদ স্মৃতি ও পুরাণের পরম্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবেক, তথায় 

বেদই প্রমাণ আর স্থৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে স্থৃতিই প্রমাণ । 


২৫ 


ছান্দোগ্য ব্রাঙ্গণেও কথিত হইয়াছে । 
মন্ুর্বৈষৎ কিঞ্চিদবদৎ তত্তেষজনমৃ। 
মনু যাহ! কহিয়াঁছেন তাহাই মহোষধ । 


কবিরাজ, চৈতনা ভাগবতের, 


“যত্তেক বণিকবর্ণ উদ্ধারণ হইতে । 
পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে ৷। 


ধণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার । 

বণিকে যে দিল প্রেম ভক্তি অধিকার | 

নিত্যানন্দ মহা প্রভুর করুণা অপার। 

বণিক অধম মৃরেযে করিল পার ॥” 

এই কয়েকটা গয়ার উদ্ধৃত করিয। লিখিয়াছেন যে, অধম ও মুর্খ এই 

ছুটী বিশেষণই, সুবর্ণবণি কদের পূর্বাবস্থার অনেক দূর পর্য্যস্তই পরিচয় 
পাওয়া! যাইতেছে না? ইত্যাদি অনুমান করিয়াছেন কিন্ত ভিতরে প্রবেশ 
হইঘ| দেখিলেন না যে, উদ্ধারণ দত্ত পূর্বে কে ছিলেন। 


তখাছি অনস্তসংহিতায়াং গীচৈতন্য জন্মধণ্ডে সপ্ত- 
পঞ্চাশততমোধ্যায়ে ত্রাহ্মণৎ প্রতি কৃষ্ণ বাক্যৎ। পূর্বদেহে 
সুবাছর্য উদ্ধারণ মহাশয় ॥ 


অর্থাৎ পূর্বে ব্রণশীলায় জিনি সুবাহ গোপাল তিনিই নিত্যাননা পার্যদ 
উদ্ধারণ দত্ত মহাশয়। 

যে বাক্তি ক্বঙ্কশথ! সুবাছ গোপাল ও কলিতে নিত্যানন্দ পার্দ ও কৃষ্ণ 
যাহার প্রতি মহাশয় শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন সেই উদ্ধারণ দত্তকে অধম ও 
মু্ধ শব্দের দ্বারা নীচ জাতি ও মুখণজ্ঞান কর! নিতান্ত মৃঢ়ত।। উক্ত অধম 
ও মু” শব্দ কেবল দৈন্যত! বোধক ও নিত্যানন্দ প্রভুর কপার অর্থবাঁদ মাত্র 
নচেৎ উদ্ধারণ দত্ত দর্কশাস্্রৰিৎ ও বৈশ্যজাতি ছিজেন। উক্ত উদ্দারণ 
দত্বের স্বচন্তে পূজিত শালগ্রাম শিল! অদ্যাৎি তাঁহার বংশৌতব হুগলির 
হালি নিবাসী জীনাথ দত্ত প্তৃতির বাঁটীতে রহিয়াছেন। তিনি নৈপ্য না 
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থাকিলে শ্বহৃন্তে শাঁগগ্রাম পুজা কদাচই কবিতেন না, আরও দেখ, উদ্ধারণ 
দত্ত যে ব্রঞ্ছদীলায় কৃষ্ণপার্যদ ছিলেন, তাছ! চৈতন্য ভাগবতেও প্রকাশ 
যখ1-- জন্মে সেই নিত্যানন্দের কিদ্ধর। 
জন্মেং নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর ৷ 
অপিচ তত্রৈব। কায় বাক্য মনে নিত্যানন্দের চরণ । 
তভঙ্জিলেন তাকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ 1 
নিত্যানন্দ স্বরূপের মেব। অধিকার । 
পাঁঠলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ? তাঁর ॥ 
স্পষ্টই দেখা যহিতেছে যে, উদ্ধাব্ণ দন্ত নিত্যানন্দ প্রভুর মেঝ 
ক্মর্বিকার পাইয়াহিলেন। গেবা মামান্য শব্দ বিধার্য নিত্যানন্দ প্রভুর 
ভোগের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাও এই নেব! শব্দের অন্তর্গত: তর্নিমিত্তই 
প্রসিদ্ধ আছে যে, উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দ প্রভুর ডেলে কাঠি দিতেন | 
বিবেচনা করুন উদ্ধারণ দত্ত নীচ জাতি থাকিলে কদচই তাঁহাকে এভাদুশ 
অধিকার দিতেন না অতএব পূর্কে অধম ও মুখ শব্দের যে তাতপর্ধ্য ব্যাখ্যা 
কবর] হইল তাঁহাই স্থির দিদ্ধান্ত। অধিকন্ধ নিত্যানন্দ প্রভু যে কেবল 
উদ্ধারণ দত্তকেই কৃপ| করিযাছিলেন এমত নহে, সপ্তঞাম নিবামী মস্ত 
স্থবর্ণৰণিককেই কৃপা করেন, এই কারণে সপ্গ্রামী সুবর্বণি কগথ যে মহ! 
সৌভাগ্যশালী ইহ! মকলকেই স্বীকার করিতে হইবেক। তথাহি চৈতন্য 
ভাগবতে অন্ত খণডে। 





মণ্তগ্রামে লব বণিকের ঘরে ঘরে। 

আপনে নিতাই চাঁদ বীর্তনে বিহরে |! 

বণিক সকলে নিতাযানন্বের চরণ। 

মর্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ ।। 

বণিক্ষ সবার কঞ্জ-ভজন দেখিতে । 

মনে চমৎকার পান সকল জগতে ॥ উদ্ভযাদি। 
ব্যাস নংহিতায় লিখিত হইয়াছে যে, কায়স্থ ও বণিক গ্রতৃতি 

চণ্ডালাদির তুল্য । -- যথা, 


হং 


বর্দকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্তকারকঃ | 
বণিক-কিরাৎ কায়স্থা মালাকার কুটুম্বিনঃ | 
বরটে| মেদ চণ্ডাল দাস শ্বপচ কোলকাঃ | 
এতেতস্ত/জাঃ সমাধ্যাতা যেচান্যে চগবাশানাঃ ! 
এযাৎ সম্ভাষগাৎ ানৎ দর্শনাদর্কবীক্ষণৎ ॥ 
বর্দকি, নাপীত, গোপ, আশাপ, কুন্তকার, বণিক, কিরাত, কাঁরস্থ, 
মাঁলাকার, কুটুম্থি। বরট, মেদ, চণ্ডাল, শ্বপচ, কোলক ইহারাই অস্ত্যজ 
জাতি, ইহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে স্নান করিয় ও ইহাদিগকে দর্শন 
করিলে হৃ্ধ্যকে দেখিয়া গুদ্ধ হইবেক। 
ভাল, জিজ্াপা করি যে, বণিক ও কায়স্থ জাতি কি এত অস্ত্যত্র যে উহা 
দিগকে সম্ভাষণ করিলে স্নান না করিয়! ও দর্শন করিলে সূর্য্য ঈক্ষণ না করিলে 
গুদ্ধ ছয় না! অতএব এই সকল বচন যে আধুনিক কল্পিত, বিদ্বেষী মাৎসর্য্য 
বিশিষ্ট কোন বাক্তির রচিত, ভাঁঙাঁতে আর অনুমাত্র সনেহ নাই। মহাঁ- 
মছোঁপ।ধায়ি ভরতচন্দ্র শিরোমণি গ্রন্ৃভি মন্গসংহিতাঁর অনুবাদে প্রাগুক্ত 
বচন ও পরাশর পদ্ধতির জাতিমালা যে দিভাস্ত কৃত্রিম তাহ! স্পষ্ট লিখিষ্ঝা 
ছেন নিম্ে উদ্ধৃত করিপাম দৃষ্টি করিবেন। 


মহুসংহিতার ১৯ অধ্যাষের ধান্যেহষ্টমং বিশাংশুকং ইত্যাদি ১২০ শ্লোকের 
অনুবাদে । 


এতদ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে, সুবর্ণাদি কার্যাপণ পর্ধ্যত্তের ব্যবসাঁষ 
বৈশ্যবর্ণের জাতির ব্যবসায় এবং সুবর্ণবলিক প্রভৃতি জাতির! বৈশ্যঞ্জাতি. 
বিশেষতঃ বৈশ্যের উপাধি আট্য সুবর্ণবণিক মধ্যেই দৃষ্ট হয, অন্ত জাতির 
আচা উপাধি নাই কিন্ত ত্রগ্গবৈবর্ত এবং বৃহদ্বম্ম পুরাণে সুবর্ণ ও গন্ধবণিককে 
শৃদ্রজাতির মধ্যে পরিগণিত দেখ। যায়, ইহাতে অতিশব সংশর উপস্থিত 
হয় কিন্ত উভয় পুরাপাস্তগত ওঁ নকল বচনের বিভিন্নত। ও অনৈকা, তথ! 
ক্ঞনুলোম ও বিলোম জাতির সম্বন্ধে অবিচার দৃষ্ট হয়, একের মধ্যে কারস 
নিন্দিত অপরে অন্বষ্ঠ শুদ্রমধ্যে গণিত, পরস্ত উক্ত বচন সমুহের ঈচনাও 
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আধুনিক বোধ হয় ইহাতে তাহ! মং্ষি ব্যাসদ্বেবের প্রণীত বলির! কৃষ্াপি 
বিশ্বাস যোগ্য নহে, অতএব অনুভূত হইতেছে যে, এ গ্রাকার ভ্রম কুলংগ্বার 
ধা বিদ্বেষ মূলক বচন কৃত্রিম, তাহার সাক্ষী মুড্রান্কিত ব্যাস নংহিতায় বণিক, 
কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বিন প্রভৃতি শ্লোক। এই সফল কঙ্সিনড 
বচন গ্রতিকুলে এবং মত্বর্থ অনুকুলে অমরলিংহের অভিধান ও অন্যান 
লম়লক শান্ত তথা প্রাচীন ব্যকছারাদি দৃষ্ট হইতেছে, এমন কি বৈশ্য প্রকাণ" 
নান! শব্দ মধ্যে ‘বণিক’ এই শব্ধ প্রাচীন গ্রস্থাদিতে পাওয়া যাইকেছে। 
এতদেশে সুবর্ণ শন্ধবণিক জাতিয় যে দুইটা উপাধি তাহা কেবল তত্তন্প ব্য 
ব্যবস।য সম্বন্ধে উপলব্ধ হইতেছে। বঙ্গে আরোপিত কোন জাতভিমালায় 
যে পঞ্চ বণিক বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে কারকাদি শিলিক জাতির মধ্যে বধিক্ক 
নিবেশিত দেখা যায় ইহাতে যে ণিককে শৃদ্র ভ্রম হইতে পারে কিন্ত খষে 
প্রণীত কোন গ্রন্থে শিল্পিক জাতিকে বণিক কহেন নাই এবং বৈশ্যতর ছন্য 
কোন জাতি বনিক বলি উক্ত হয় নাই। মথুরানাথ তর্করত্বের মুদ্রাস্কিত 
মন্ুর”৮৩ | ৭৮৪ পৃষ্ঠা দেখ ॥ 

আরে! দেখুন অস্ত্যজ শব্দের অর্থ কি কায়স্থ ও বণিক, কখন হইতে পারে? 
কেননা প্রায়শ্চিত্ত তবের পুজ্যপাদ রঘু নন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, চণ্ডালাস্ত্য 
স্্রীযোগত্বা ইত্যাদি মন্থুব বচনে ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন থে অস্ত! মনেচ্ছ! যৰন 
স্বপচাদয়ঃ শ্লেচ্ছ যবন শ্বপচ প্রভৃতি অভ্যজ। যাঁল্পবন্ধ্য দীপ কলিকাতেও 
এইরূপ ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে, যথা, অস্তে ভবা অত্তাঃ যতোহ্ধম, জাত 
মোনসম্ভীত্যুক্তং। অর্থৎ নকল জাতির শেষে যে জাতি জন্মিয়াছে ও 
যাহা অপেক্ষা! আর অধম জাতি নাই তাহাঁরাই অন্ত্যজ জ্রাতি। বিশেষ 
অস্তাজ শব্দের বাচ্য যেযেজ।তি, তাহ! যম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। 


তথা হি 

প্রায়শ্চিত্ত তত্্বগ্বতং যঘ বচনৎ  রজকশ্চর্ণ্যকারশ্ড নটো- 
বরুড় '1বচ| কৈবর্ত মেদ ভিল্লাশ্চ সপ্তেতে চাত্তযজাঃ 
স্মতাঁঃ « 
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এ সকল গ্রমাণমতে এবং এক ব্যান মংহিত1 ভিন্ন অন্য ১৯ থাঁনিতে 
& প্রকার বাক্য ন! থাকায় ব্যান মংহিতার উক্ত বচন যে কৃত্রিম তাঁহাঁতে 
অনুমাত্র লন্দেহ লাই। 


আঁরে| দেখুন, পণ্ডিতপ্রবর ভবনিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাস নংছিতা 
প্রভৃতি (স্থৃতি মুদ্রান্কিত কবাইযাঁছিলেন, তিনি ব্যাস মংহিতাঁর, বণিক, 
কিরাত, কাঁন্ু, ইত্যাদি বচন দৃষ্ট কব! সত্বেও যখন লিমাইচরণ শীলের 
সহিত ভূদেব বাবুর ন্ুবর্ণবণিক জাঁতি লইযা বিচার উপস্থিত তয়, তৎকালীন 
মাগীর চন্দ্রিকাঁয় সুবর্ণঘণিক জাতিকেই বৈশ্যজাঠি বলিষ। পিদ্ধনস্ক করিয়া- 
ছিলেন, তখন উক্ত বচনকে তিনিও কৃত্রিম বোধে অগ্রাহ্য করিষাঁছিলেল 
লন্দেহ নাই। পতিতা গ্রগণয বাবু শ্যামাচবণ মবকার বাবস্থা! দর্পণে ব্যান 
সংহিতার উক্ত বচন এবং ব্রগগটণবর্ত পুরাণের কৃত্রিম বচন ও বৃহহ্ধরদ পুরাণ 
প্রভৃতির কাল্পনিক বচন মমূহ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। 

সুবর্শবণিকদের গাবর্ণ, গৌতম, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, মধুগ্চুল্য, 

শাতিল্য, সুরেশ্ববি ইত্যাদি খ ষ'গাত্র থাকা দৃষ্ট হয। উদ্বাহতত্বে.নিথিযা- 
ছেন যে, 

যদ্যপি রাজন/বিশীৎ প্রাতিস্বিক গৌত্রা ভাঁবাৎ প্রবর। 
ভাব সুথাপি পুরোহিত গোত্র প্রবরৌ বেদিতব্যে) ॥ 
অর্থাৎ যদ্যপি ক্ষত্রিয বৈশ্যদের ঝি বংশত্বের অভাব হেতুক প্রবরা ভাব, 
কিন্তু তথাপি পুবোহিত গোত্ৰ দলিয| জানিবে, অতএব উক্ত শাবর্ণ মুনি 
প্রভৃত্চি স্ুবর্ণবণিকদেব পৌবহিত্য বার্য্য কৰিতেন বলিযাই ও গোত্র হইয়াছে 
এমতে উহার! বিশুদ্ধ বৈশ।জাতি ন! হইলে ঝধিগণ কদীচ পুরোহিতের 
কাৰ্য্য করিতেন না। আবে! দেখ, উদ্ব'হতব্বে মনু শাতাতপৌ। 


অসপিণ্ডাচ য। মাতুর সগোত্রাচ যা পিত্বৃং । 
সাঁপ্রশস্তাদ্বিজাতীনাৎ দ্ারকর্্মণি মৈথুনে ॥ 


যে বন্যা মাতার, অগপিও! ও গিভাঁব অনগোত্রা, সেই কন্যাই ব্রাহ্মণ 
ক্ষভিষ বৈশ্য এই তিন জাঁতিব বিশাঁহে প্রশস্ত হ্য। 


9) 
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শৃদ্র জাতির লগোত্র। বিবাহ প্রতিমিদ্ধ নহে। উদ্বাহতত্বে স্মার্ত 
ভট্টাচার্য্য উক্ত পদ্যের ব্যাখ্যায় কহিয!ছেন, যথা, 


প্রাগুক্ত মনু শাতাতপ বচনেদ্বিজাতি গ্রহণৎ সগোত্র। 
বর্নে শূদ্রব্যাৃত্তর্থং । 


উক্ত মনু শাতাতপের ধনে সগোত্রা বিবাহ বর্জ্জনবিষযে শুদ্রজাতিকে 
প্যাবৃত্তিক্গন্য দ্বিজাঁতি পদ গ্রহণ করিযাছেন, অত এব শৃদ্রের সগোত্র। বিবাহ 
নিষেধ নহে, এমতে স্ুবর্ণৰণিক জাতিৰ যখন মগোত্রা বিবাহ প্রচলিত নাই, 
প্রত্যুত নিষেধ আছে, তখন যে ইহারা শুদ্র নহে বিশুদ্ধ বৈশ্য লতি, 
তাহাঁতে আর অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পাবে না । 





মনুনংহিতায় ১০ অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোক । 


শনকৈস্ত ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাঁতয়ঃ। 
বূষলত্বগতা লোকে ব্রান্ষণ। দর্শনেনচ।। 


কুল্ুকভট্ট। শনকৈরিতি | ইমা বক্ষামানাও ক্ষত্রিয় 
জাঁতয়ং উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপেন ব্রাঙ্গণ্যনাঞ্চ যাঁজনা- 
ধাঁপন প্রায়শ্চিন্তাদর্থ দর্শনাভাবেন শনৈঃ শনৈঃ লোকে 
শুর্রতাৎ প্রাপ্তাঃ। 
নিয়ে অর্থাৎ কথিতব্য ক্ষত্রিয় জাতির! ব্রাহ্মণ! দর্শক ও উপনয়ন আদি 
ক্রিয়া লোপ প্রযুক্ত ক্রমে ক্রমে শৃদ্রত্ব প্রাপ্ত হইসাছে স্মরর্তরঘূননান ভউ চা. 
মহাশয় গশুদ্ধিতত্বে মমুর এই বচন ধৃত করিয়| নিয়ের বচনটী গোপনে ইম! 
শব্দের সার্থকতা! রহিত করিয়া সমুদয় ক্ষত্রিয় এবং উক্ত বচনে বৈশ্য জাতির 


প্রপঙ্গ ম{ থাকাতে ও বৈশ্য প্রভৃতি শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হওয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
নিয়ের বচনটী এই. 


পৌণ্ড,ক! শ্চোড্‌ দ্রবিড়ঃ কান্বোজযবনাঃ শকাঁঃ |. 
পারদাঃ পঙ্কুবাঁশ্টীনাঃ কিরাত] দরদাঃ খশাঃ ৪৪ 
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অধ্যার্থঃ। পৌও ৰু, ওড়ু, দ্ৰবিড় কাম্বোজ, যবন, শক, পায়দ, পহচব, 
চীন, কিরাত, দাবদ, খশ। ইহারাই কথিত ক্ষত্রিয়, ক্রিম লোপ বশ্তঃ 
শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এতদ্বাতীত নহে। 
অপিতু শুদ্ধিতত্ব্বতৎ বিষ্ুপুরাণুং। 


মহানন্দিহৃতঃ শুদ্রাগর্ভোস্তবোংতিলুন্ধো মহাপদ্বো- 

নন্দঃ পরশুরামইব অপরোহখিল ক্ষত্রিয়াস্তকাঁরী ভবিত| 
ততঃ প্রভৃতি শুক ভূপাল! ভবিষান্তি। 

অ্যার্থট । মহানন্দিপুত্র শৃদ্জা গৰ্ভজাত অতিলুব্ধ মহানন্দ পরশুরামের 
ন্যায় অপর অখিল ক্ষত্রিয়াস্ত কারি হটবেক, তদবধি শুদ্র রাজ! হইবেক । 

পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয়া ধরণী করিলে পরও যেমন ভারত যুদ্ধাদিতে বহুল 
ক্ষত্রিয় থাক! দৃষ্ট হঈতেছে, তদ্রপ মহাপঞনন্দ নিঃক্ষত্রিয় করিলে পরও 
অনেক ক্ষত্রিয় থাকিবেক, ইহা ইব শব্দের ভাত্পরধ্য। জ্মার্ত মহাশয় 
তৎগ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়। মহানন্দির পর ক্ষত্রিয়জ(তি লাদৌ থাকিবেক 
না স্থির করিয়াছেন। 

শুদ্ধিতবেয় রঘুণন্মনসা বাঁক্যং। 
এবঞ ক্রিয়ালোপাদৈণ্যানামপি তথ]! 

এই প্রকার ক্রিয়ালোপবশতঃ টৈণ্য জতিও শৃদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 

মনুর বচনে কেবল কতিপয় দেশ ক্ষত্রিয় ভিন্ন সমুদয় ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য 
জাতি যে শুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবেক, তাঁহার উল্লেখ নাই, এমতে সমুদয় ক্ষত্রিয্ 
ও বৈশ্যজাতি শৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হটবেক যে লিখিযাছেন ইহ! তাহার স্বকপোল 
কল্পিত শিক্ধাস্ত অণব। ভ্রম ভিন্ন নহে, থ্যিবাক্য ভিন্ন হার মুখের কথ! 
আহ্য হইতে পারে ন।। ভট্টাচার্য] মহাখয় শু দ্ধতত্বে আরও লিখিয়াছেন যে, 

এবমথষ্ঠাদীনামপি জাতি প্রসন্ধা হুক্তৎ ৷ 
এই গ্রকারে ক্রিয়ালোপৰশতঃ অঙষ্ঠ প্রভৃতিও শুদ্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 


অন্থষ্ঠ দাতিত চিরকালই শুর্র, তাচারা আয় নুতন করিয়া শৃদ্ত্ প্রাপ্ত কি 
ছইবেক, কেননা যে অমরমিংহ পৃথিবীনান্ত, এবং স্মার্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 
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বছ পুর্ব জনম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি উগাদিগকে শূ্রবর্গ মধো ধরিয়া 
ছেন এবং উহার! চিরকাল অপৈহক ছিল, অগ্ভদিনগহ রাজ! রাঁজবল্পত কৃত ক 
গুলিন বৈদোর পৈতা দিয়াছে মাত্র. এই অন্ত পিতা গ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্র 
বিদ্য।সাগর মাঁশয় বিধব! বিব1€-গ্রস্থে ব্যবহারের বিরুদ্ধ যে সকল কার্য 
হইয়াছে, তাহার মধো ইহাও লিখিয়াছেনঃ দেখুন রাজা রাজ বল্লভের অময়া- 
বধি টরদ্যকজাতি যজ্ঞোপৰীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস 'অর্শোচ গ্রহণ করিতে 
আরস্ত করিয়াছেন, তাচার পুর্বে বৈদাঞ্জাতি একমাস অশোঁচ গ্রহণ করিতেন: 
ও যাজ্োপবিভ ধারন করিতেন না, এবং অদ্যাপি অনেক বৈদ্য পূর্ব আচার 
অবলম্বন করিষ! থাকেন ইত্যাদি । ‘ 

অতএব স্মার্থ মহাশয়ের শুদ্ধিতত্বের উক্ত বাক্য গুলিন সমস্ত ভ্রমপূর্ণ 
বিধায় তাছ। নিতাস্ত অগ্রাস্ি। 

৮। রাজা বল্লাল লেন যেকূপ তঞ্চকত। ও প্রবঞ্চন। করিয়া বৈশ্যকুলোন্ধর 
শ্রীবিন্দ পাহিনি এবং নৃপঞ্জয় পোতাদার প্রসিদ্ধ পে দারকে পতিত করিয়া 
ছিলেন, সে ইতিহাস সকশেই জ্ঞাত আছেন, এই স্থলে একটী কথা না 
বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, বল্লাল সেন আদৌ বিশ্বক সেনের ওরসপুল্র 
ছিলেন না ক্ষেত্রক্ত পুত্র, যথা, ঘটক কারিকা। 


আৰি শৃরের বংশ ধ্বংশ সেন বংশ তাঞ্গ।। 
{বিশ্বক সেনের ক্ষেত্রে পুত্র বল্লাল সেন রাজা 


আর কলিতে ক্ষেত্রল পুত্র পুত্রত্ব নিষেধ হইয়াছে। যথা, উদ্বাহতবধৃত 
আদি পুরাণের বচন 


দভৌরসে ভরেযাস্ত পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ । 

কলিতে দত্ত ও গুরস-পুত্র ভিন্ন ক্ষেত্র পুত্র প্রভৃতিকে পুত্রত্থে গ্রহণ 
করা নিষেধ। 

অতএব যে নিজে পতিত, মে আবার অপরকে পতিত করে, ইহা 
সাধারণ আশ্চর্য্য নহে, সে যাহাহউক, এক্ষণে তাহার বিচার নিষ্পি, মোজন। 
অপিচ, বহু, বিবাহ গ্রন্থে ভীযুক্ত ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কূপ 


লিবিযাছেন যথা, £ যদি ধর্ম থাকেন রাজা, বলল বেন নিঃনন্েহ 
নরক্গামী হইয়াছেন,” 
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ধল্লাল যে কারণে পতিত কবিয়াছিলেন, আদৌ সে কাঁদই মিখা। 
র্যা মুরোধে মত্য বলিয়! স্বীকার করিলেও উক্ত ব্যক্ডিদ্ধব ভিন্ন অপরে 
ভজ্জন্য পতিত হইতে পারে না, কেন না, কলিতে সংসর্গ দোষ নাই। 
তথাহি উদ্বাহতত্তে ধৃত আদি পুৰাণ -- 
খসর্গদোষপাপেঘিত্যাদি । 
কলিতে পাপ কর্মে সংসর্দ দোষ নাই, উদ্বাহতস্তধূৃত পরাশরঃ| 
কৃতে সংভাযণ।দেব ত্রেতায়!ৎ স্পর্শনে নচ। 
দ্বাপরেত্বর্থমাদায় কলে! পততি কর্খণা ॥ 
সত্যবুগে পতিতেব সহিত সংভাষণ করিলে ও ত্রেতায় পতিতকে স্পর্শ 
কবিলে ও দ্বাপরে পতিত ব্যক্তির অর্থ গ্রহণ কবিলে পতিত হইত, কলিতে 
পতিত্বের কম্ম না করিলে পতিত হয না, অতএব অপর বণিকদের যখন 
পতিত্বের দে।ষ ঘটে নাট, তখন তাঁহার! ইচ্ছ। করিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ 
ও ১৫ দিন অশোৌঢ গ্রহণ করিতে পারে। যদি বল ব্রাত্য দোষ হষ্যাঁছে, 
দত্য, ঘাঁহার! ব্যবসায় কাধ্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগকে আর অপর 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক না, অন্য'ন্যকে তজ্জন্য কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হইবেক। তথাছি মন্থুপংহিতার ১১শ অধ্যায়ে ২৩৬ শ্লোক । 
ব্রাহ্ষণস্য তপোজ্ঞানৎ তপঃ ক্ষত্রসা রক্ষণৎ। 
বৈশ্যন্য তু তপোবার্তা তপঃ শৃদৃস্য মেবনৎ ॥ ২৩৬ ॥ 
ভরত শিরোনণির অনুবাদ। 
ব্রাহ্মণের ত্র্গচর্ধ্যাত্মক বেদ।স্তের বোধই তপগ্যা, ক্ষত্রিয়ের তপ প্র! 
পালন, বৈশ্যের বাণিজ্য পশু পাঁলনাদি তপম্যা এইটী সমুদিত হইল, যদি 
প্রাঙ্গণের উৎকট গাপজনিত দোষ জন্মে, যথা সম্ভব বেদাধযায়ন করিলে 
ওঁ পাপ হইতে মুক্ত হয়। ক্ষত্রিযের যদি এরূপ দোষ জন্মে, প্রজ! পালনাদি 
ধর্ম্মানুষ্ঠান থাকে, তবে উক্ত প।পক্ষয় হইবে। সুবর্ণবণিকাদির যদি ব্রাত্যাদি 
দোষ জন্মে, তবে যাহার বাণিজ্যাদি স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান থাকে, তবে অনা- 
ফাদে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়। ইচ্ছ!মত উপনয়ন সংস্কারের যোগ্য হই 
বক ইত্যাদি 


৯ | 
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শিরোমণি মহাশয যে অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা উক্ত অধায়ের ২৪* 
শ্লোকের অর্থানুমারে অতি সমীচীন অমুবাদ হইয়াছে, তথাহি মন্ত ১১ 
অধ্যায় ২৪০ শ্লোক। 

মহাপাতকিনশ্চৈব শেষাশ্চ। কার্য্যকারিণঃ | 
তপস্বৈ সুতণ্ডেন মুষ্্যন্তে কিশিযাভিতঃ11 

যাঁহারা ব্রহ্ম হত্যাদিকারী এবং যাঁচার! উপপাতককারি, অধার্ধাক।রি, 
উইার! দৃঢ় তপসাঃ দ্বারা প্রোক্ত পাপ হঈভে মুক্ত হয়| 

এক্ষণে অগ্রে ২৪০ শ্লোক পাঠ করিয়া পরে ২৩৬ শ্লোক পাঠ করিলে 
সুন্দর সমন্বয় হইবেক । বেদে লিখিত আছে ।-- 

মনুর্ব্বৈ যৎ কিঞ্িদবদৎ তন্তেষজম ৷ 

মম যাহা কহিয়াছেন তাহা মহৌষধ । অর্থাৎ সর্ক্প্রধান। 

তদয়ৎ সক্ষেপঃ। 


এভাবত্তা মতামহোপাধ্যায় স্মতিশাস্নাধযাপক ভরত চক্র শিরোমণি 
মহাশয়ের, মথুরানাথ তর্ক বু মহাঁশ”্যব, যছুনাথ ন]।গ পঞ্চানন মহাশয়ের, 
ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং 
রাঁজ কুমার মুখোপাধ্যায় ভট্টাচার্য মহাশয়ের ব্যবস্থা! অনুসারে ও অশ্বশ্বতে 
সুবর্ণ বণিক জাতি বিশুদ্ধ বৈশ্য জাঁতি উহার! ইচ্ছ। করিলে যজ্ঞোপবীত 
ধারণ ও ১৫ দিন অশোৌচ গ্রহণ কবিতে পারে । 


লেখক 


ত্রীরাধিকা কিশোর বনু, বর্মণঃ 
রায় চৌধুরী ৷ 


সন ১২৯* সাল-_চৈত্র। 
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